

পাঠ 21
পাখিরা এলিয়কে খাওয়াল
শিক্ষকের নির্দেশিকা  ·  দেখো, শোনো ও বাঁচো – বই 4: ঈশ্বরের সেবকগণ
	উদ্দেশ্য
	শিশুদের দেখানো যে সমস্ত প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক ঈশ্বর খরার সময় তাঁর সেবক এলিয়ের কীভাবে যত্ন নিয়েছিলেন।

	শাস্ত্রপাঠ
	1 রাজাবলি 16:29-33; 17:1-15

	মুখস্থ পদ
	গীতসংহিতা 1:6 (6 নম্বর পদ সম্পূর্ণ)
প্রভু ধার্মিকদের পথের দিকে নজর রাখেন, কিন্তু দুষ্টদের পথ ধ্বংস হবে।



পাঠ উপস্থাপন
শুরুর কথা
ছবি 15 ও 20 দেখাও। প্রশ্ন করে শ্রেণিকে তাদের শেখা বিভিন্ন রাজার কথা মনে করিয়ে দাও। প্রত্যেকে কেমন রাজা ছিলেন তা জোর দিয়ে বলো। শৌল ছিলেন একটি হতাশা, কারণ তিনি ঈশ্বরের বাধ্য না হয়ে নিজের পথে চলতে পছন্দ করতেন। দায়ূদ ছিলেন একজন ভালো রাজা, কিন্তু একজন পাপীও। তবে তিনি সত্যিই অনুতাপ করেছিলেন এবং ক্ষমা পেয়েছিলেন।
পাঠের মূল বিষয়গুলো
1.	দায়ূদ ও শলোমনের কয়েক বছর পর আহাব ইস্রায়েলের রাজা হলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ঈষেবল নামে এক বিদেশি রাজকুমারী। সে ছিল রূতের থেকে একেবারে আলাদা এক বিদেশি। (মনে আছে তো, রূত ছিলেন মোয়াবীয়?) ছবি 2 ও 3 দেখাও। ঈষেবল ইস্রায়েলের জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করত না; তার বদলে রাজা আহাব ও তাঁর লোকেরা তার মূর্তি ও মিথ্যা দেবতা বালের পূজা করতে শুরু করল। ঈষেবল ঈশ্বরের ভাববাদীদের হত্যা করার আদেশ দিল। ইস্রায়েলের লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করল যখন সে বলল বাল পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে, বালই বৃষ্টি আনে ও শস্য জন্মায় (16:29-33)।
2.	ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী এলিয়কে রাজা আহাবের কাছে পাঠালেন। এলিয়কে আহাবের কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের একটি বার্তা নিয়ে যেতে হল: তিন বছর ইস্রায়েলে শিশির বা বৃষ্টি হবে না, ঈশ্বর আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নয়। এতে লোকেরা দেখবে যে বাল প্রকৃতির শক্তির ওপর ক্ষমতাধারী নন (17:1-2)।
শ্রেণিকে বলতে বলো বৃষ্টি না হলে কী ঘটে। খরা এক ভয়ংকর জিনিস। কাটার মতো কোনো ফসল থাকে না, আর নদী ও কুয়ো শুকিয়ে যায়।
3.	এরপর যে ভয়ংকর খরা এল তার সময় ঈশ্বর তাঁর সেবক এলিয়ের বিশেষ যত্ন নিলেন। ঈশ্বর তাঁকে এমন একটি নদীর পথ দেখালেন যেখানে তখনও কিছু জল ছিল, আর তারপর ঈশ্বর কিছু কালো পাখি পাঠালেন যারা প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় অনেক দূর উড়ে এসে তাঁর জন্য রুটি ও মাংস নিয়ে আসত। ছবি 21 দেখাও। এলিয় কোথায় আছেন তা কেউ জানত না। খরার জন্য ভীষণ রেগে থাকা রাজা আহাবের হাত থেকে তিনি নিরাপদ ছিলেন (17:2-6)।
4.	কিছুদিন পর নদী শুকিয়ে গেল। তখন ঈশ্বর এলিয়কে পাঠালেন এক প্রতিবেশী দেশে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে। সেখানে তাঁকে এক গরিব বিধবার কাছে পাঠানো হল, যিনি তাঁর শেষ খাবারটুকু তাঁর সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। সেই সময়ে বিধবাদের জীবন সাধারণত খুব কঠিন ছিল, কারণ নারীদের জীবিকার জন্য কাজ করার অনুমতি ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর জোগান দিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে বৃষ্টি আসা পর্যন্ত তাঁর খাবারের জোগান থাকবে। আর তা কখনো ফুরোয়নি (17:7-15)।
গল্পের প্রতি আমাদের সাড়া
ঈশ্বর কেন খরা পাঠিয়েছিলেন? তিনি রাজা আহাব ও ইস্রায়েলের লোকদের দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনিই একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর, সমস্ত প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক। বালের কোনো ক্ষমতা ছিল না। সে ছিল শুধু একটি প্রাণহীন কাঠের মূর্তি।
প্রভু চান আমরা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর উপাসনা করি এবং এলিয়ের জন্য যেমন তিনি করেছিলেন তেমনই আমাদের প্রয়োজন মেটাতে তাঁর ওপর ভরসা রাখি।
তুমি যদি তোমার নিজের জীবন থেকে ঈশ্বরের জোগানের একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিতে পারো তবে তার বড় প্রভাব পড়বে।
মুখস্থ পদটি মনে গেঁথে দিন
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